
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র সপ্তম খণ্ড.pdf/২৯৭

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
স্বাধীনতার স্বাদ SRSs
আগে সুশীল কয়েকবার এসেছে, তার পাঁচ-সাতমিনিট সময় নষ্ট করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সত্যই সে জানত না সুশীল ইংরেজির নামকরা অধ্যাপক !
একবার কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করেছিল, কাজকর্ম কী করা ?
মাস্টারি করি।
সেই থেকে যতীনের ধারণা ছিল, সে কোনো স্কুলের মাস্টারজাতীয় তুচ্ছ একটা জীব। সেদিন বিনয়টা না করলে পাবে কয়েকবার সোজাসুজি অবজ্ঞা আব্ব অপমানের বদলে একটু খাতির আর এককাপ চা অস্তুত সুশীলের ভাগ্যে জুটত !
সুশীলের প্রয়োজন শুনে যতীন একটু আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কাছে কেউ মন-দুই চালের ব্যবস্থার জন্য দরবার করতে আসতে পারে ভেবে তাল আমোদের সীমা থাকে না, এ যেন এক ঘটি জলের জন্য সমুদ্রে গমন ! সে তবু ছোটােখাটাে ব্যক্তি, কেউ যদি সত্যিই এ রকম দুমুঠো চালের অনুরোধ নিয়ে স্বয়ং ফারুখসানির কাছে হাজিব হয় ? ব্যাপারটা কল্পনা করার চেষ্টাতেই যতীনের হাসি আসে। বাঁশি রাশি ধানচাল নিয়ে লীলাখেলায় মশগুল হয়ে থাকায় যতীনের খেয়াল থাকে না যে দু-মন কেন, দু-সের চালের জন্য এই শহরে কত লোক হন্যে হয়ে বেড়ায়, না পেয়ে উপোস পর্যন্ত দেয !
শুধু দু-মন ?
সুশীল খুশি ও কৃতাৰ্থ হয়ে বলে, বেশি দিতে পারবে ? তাহলে তো ভালেই হয়। তিন মন ९3 ?
বেশ মজা লাগছিল। কিন্তু পুরানো দিনের বন্ধুব সঙ্গে মজা উপভোগেব সময় ছিল না। দেখা করার জন্য অনেক লোক অপেক্ষা করছে, কাজ ও দায়িত্ব কোনোটারই তার অন্ত নেই। মৃদু হেসে
এবং একজনের নাম বলে দেয়।
এখানে গেলেই চাল পাবে।
কখন যাব ?
যখন খুশি। রাত বাবোঁটায্য যেতে পার।
যতীন হাসে।
কত দাম পীডবো ?
যতীন হেসে বলে, দাম ? দাম না দিলে মনটা খুতখুঁত করবে ? বেশ, বেশনের দরে দাম দিযো।
একখানা লরি-চলাব মতো চওড়া গলি, তার মধ্যে সেকেলে ধাঁচের। বহু পুরানো একখানা বড়ো বাড়ি, যেরকম বাড়িতে বিশেষভাবে আড়াল করা অন্দরমহল থাকত। এতবড়ো দোতলা বাড়ির সদর
সমাপ্ত ও অর্ধ-সমাপ্ত প্যাকিং ব্যাকসের ছড়াছড়ি। কলকাতায় পুরানো দিনের কোনো সম্রাস্ত ধনীর
আত্মীয়বন্ধু আশ্রিত মানুষ ও চাকর-দারোয়ানের সমাবেশে জীবনের সমারোহ চলত।
কাকে চান ? যতীনের বলে দেওয়া নাম বলতেই পাশে অনঙ্গভূষণের পার্টিশন-করা ছােটাে অফিসঘরে সুশীলকে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরানো জং-ধরা কালচে-মারা মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর খানকয়েক
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